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বিসমিল্লাহির রাহ‌‌্‌মানির রাহিম 
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সহকর্মীবৃন্দ, 

মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী। 

আসসালামু আলাইকুম। 

মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পের নামফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ঢাকা ও চট্টগ্রামের ৩টি প্লটে এসব ভবন নির্মাণ করা হবে। 

স্বাধীনতার পর শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের অসহায় পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণের জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করেন। 

কল্যাণ ট্রাস্টের অধীনে পাকিস্তানীদের পরিত্যাক্ত লাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহ ন্যস্ত করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত লভ্যাংশ মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যয় করা হয়। 

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ষড়যন্ত্রকারীরা জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। এরপর ক্ষমতাসীন শাসকেরা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। 

১৯৭৮ সালে ১১টি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ট্রাস্টের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। এরফলে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট লোকসানের মুখে পড়ে। বিভিন্ন ধরনের অব্যবস্থা ও চক্রান্তের মাধ্যমে একের পর এক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। 

২০০৯ সালে আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর দেখলাম কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতনভাতা হচ্ছে না। অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান বন্ধ। অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ গ্র্যাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা পাচ্ছেন না। গ্যাস-বিদ্যুৎ বিল বাবদ কোটি কোটি টাকা বকেয়া পড়ে আছে। 

১২৬ কোটি টাকা ঋণ আদায়ের জন্য ব্যাংক থেকে ক্রোকি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। ভূমির মালিকানা দাবী করে স্বার্থান্বেষী মহলের দায়েরকৃত মামলায় ট্রাস্টের মূল্যবান জমি বেহাত হওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। সকলের মধ্যে একটি ধারণা হয়েছিল ট্রাস্ট বিলীন হয়ে যাবে। 

 ট্রাস্টের এই বেহাল অবস্থা আমাকে ব্যথিত করে। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যাঁরা নিজের ও পরিবারের কথা না ভেবে দেশ ও জনগণের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন, তাঁদের কল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্ট ধ্বংস হতে পারে না। 

জাতির পিতার হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান পুনরুজ্জীবনের জন্য আমরা ৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে উদ্ধার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। 

বিগত তিন বছরে ট্রাস্ট অগ্রগতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।  আমরা ট্রাস্টের ১২৬ কোটি টাকা ঋণ মওকুফ করে দিয়েছি। ৭ কোটি টাকার ইউটিলিটি বিল পরিশোধ করা হয়েছে। ৪০ বৎসর পর নারায়ণগঞ্জে ৭০ কোটি টাকা মূল্যের জায়গা উদ্ধার হয়েছে। 

জমির মালিকানা সংক্রান্ত মামলা নিস্পত্তি করে চট্টগ্রাম ও ঢাকার মূল্যমান ৪টি জায়গার মালিকানা নিরঙ্কুশ করা হয়েছে। 

দীর্ঘ ২০/২৫ বৎসর যাবৎ পড়ে থাকা ৫টি প্রতিষ্ঠানের অকেজো যন্ত্রপাতি নিলামে বিক্রি করে জায়গাগুলি ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে। 

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সকল বকেয়া পরিশোধ করা হয়েছে। ট্রাস্টের মালিকানাধীন সকল জায়গা-জমির বকেয়া খাজনা পরিশোধ করে মালিকানার সকল রেকর্ড হালনাগাদ করা হয়েছে। 

যেখানে কর্মচারীদের বেতন বন্ধ ছিল, সেখানে এখন সকল দায়-দেনা পরিশোধ ও দৈনন্দিন খরচ নির্বাহের পর ট্রাস্টের তহবিলে অতিরিক্ত অর্থ জমা আছে। 

ট্রাস্ট এখন নিজস্ব তহবিল দ্বারা চট্টগ্রামে একটি ওয়্যার হাউজ নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছে। যেখান থেকে প্রতি বৎসর প্রায় এক কোটি টাকা আয় হবে। 

বর্তমানে গৃহীত ৪টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে উদ্ধার পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৪ সনের মধ্যে ট্রাস্টে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা মূলধন জমা হবে। 

সুধিবৃন্দ, 

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়েছে। আওয়ামী লীগ তাই সব সময়ই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সংরক্ষণ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে কাজ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। 

১৯৯৬ সালে দায়িত্ব নিয়ে আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফনের প্রথা চালু করি। মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষা এবং সরকারি চাকুরিতে কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করি। এবার মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-নাতনির জন্য কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। 

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য উল্লেখযোগ্য হারে বাজেট বৃদ্ধি করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা ভোগীর সংখ্যা ১ লাখ থেকে বৃদ্ধি করে দেড় লাখ করা হয়েছে। মাসিক সম্মানী ভাতা ৯০০ থেকে বৃদ্ধি করে ২০০০ টাকা করা হয়েছে। 

ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ২২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ২ হাজার ৯১৫ ইউনিট বিশিষ্ট আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। 

২৫ হাজার ৮১৬ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যকে রেশনিং এর আওতায় আনা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা-কর্মচারিদের চাকুরির বয়সসীমা ৫৭ থেকে ৫৯ করা হয়েছে। 

৬৪টি জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ডাটাবেজ তৈরির কাজ চলছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থানে স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করা হচ্ছে। 

আমরা মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার জন্য বরেণ্য ব্যক্তিদের সম্মাননা প্রদান করছি। বিদেশী নাগরিকদের অবদান ও গুরুত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা এবং মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে বিদেশী নাগরিকদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মাননা ‘বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা' (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়। 

এ বছরের ২৭ মার্চ ৮২ ব্যক্তি ও সংগঠনকে ‘বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' এবং ‘মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা' প্রদান করা হয়। অবশিষ্ট ব্যক্তি ও সংগঠনকে পর্যায়ক্রমে সম্মাননা প্রদান করা হবে। 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 

আওয়ামী লীগ সরকার সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য কাজ করে। গত মেয়াদের মত এবারও আমরা সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছি। 

আমাদের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে দারিদ্র্যের হার প্রায় ১০ শতাংশ কমেছে। মাথাপিছু আয় ৮২৮ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। 

আমরা দায়িত্ব নেওয়ার সময় মোটা চালের দাম ছিল ৪০/৪২ টাকা। বর্তমানে ২২/২৩ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। নিম্নআয়ের মানুষের মধ্যে আমরা কমদামে চাল বিক্রি করার ব্যবস্থা করেছি। সারের দাম তিন-দফা কমিয়ে কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আনা হয়েছে। গ্রামীণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে প্রায় বার হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক চালু করেছি। 

দায়িত্ব নেওয়ার পর আমরা সাড়ে তিন বছরে প্রায় ৩৫০০ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ করেছি। এখন দৈনিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৫৫০০ মেগাওয়াট। 

অনেকে কুইক রেন্টালের সমালোচনা করছেন। কিন্তু দ্রুততম সময়ে এ বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ না হলে যে কী দুর্বিসহ অবস্থার সৃষ্টি হত তা ভেবে  দেখতে হবে। এ বিদ্যুৎ যোগ হওয়ার ফলেই বিশ্বমন্দা সত্বেও আমরা ৬.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। বিগত সাড়ে তিন বছরে শুধু সরকারি খাতেই প্রায় সাড়ে ৪ লাখ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছি। 

আমাদের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলেই ব্যর্থ রাষ্ট্রের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নতি হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানবপাচার সূচকেও অগ্রগতি হয়েছে। 

সুধিবৃন্দ, 

৩০ লাখ শহীদের আত্মত্যাগ এবং ২ লাখ মাবোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা মহান স্বাধীনতা অর্জন করেছি। যে জাতি স্বাধীনতার জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করতে পারে, সে জাতি পিছিয়ে থাকতে পারে না। 

বাঙালি পরিশ্রমী জাতি। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারলে আমরা অবশ্যই একটি মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব, ইনশাআল্লাহ। 

আসুন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার জন্য সচেষ্ট হই। 

খোদা হাফেজ । 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
